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িমথ্যা বলা বা সত্েযর িবপরীত েয েকান কথা হল কুৎিসত এবং তা বর্জনীয়। আর এটা শয়তােনর অন্যতম ধারােলা অস্ত্র।
িমথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। িমথ্যাবাদী হচ্েছ মানব সমােজর বড় দুশমন।

িমথ্যাবাদীেদর সম্পর্েক আল্লাহ্ বেলেছন :

إنِمَا يَفْترَِي الْكَذِبَ الذِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآِيَاتِ اللّهِ وَأوُْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

‘িনশ্চয়  তারাই  িমথ্যা  আেরাপ  কের  যারা  আল্লাহ্র  িনদর্শনসমূেহ  িবশ্বাস  কের  না;এবং  প্রকৃতপক্েষ  তারাই  হল
িমথ্যাবাদী  (সূরা  নাহল:  ১০৫)।’

 

মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘কপটতার দরজাসমূেহর একিট দরজা হল িমথ্যা (তানবীহ আল খাওয়াতীর,পৃ. ৯২)।’

মহানবী  (সা.)  আরও  বেলন  :  ‘এিট  একিট  বড়  িবশ্বাসঘাতকতা  েয,তুিম  েতামার  ভাইেয়র  সােথ  কথা  বল  এবং  েস  েতামােক
িবশ্বাস কের,অথচ তুিম তােক িমথ্যা বলছ (আত তারগীব,৩য় খণ্ড,পৃ. ৫৯৬)।’

মহানবী  (সা.)  বেলেছন  :  ‘িমথ্যা  হেত  দূের  থাক।  কারণ,িমথ্যা  ঈমান  েথেক  দূের  সিরেয়  েদয়  (কানজুল  উম্মাল,৩য়
খণ্ড,হাদীস  নং  ৮২০৬)।’

ইমাম  আলী  (আ.)  বেলেছন  :  ‘মানুষ  ঈমােনর  স্বাদ  গ্রহণ  করেত  পাের  না  যতক্ষণ  পর্যন্ত  েস  িমথ্যােক  পিরহার  করেত
পাের স্বাভািবক অবস্থায়,এমনিক েকৗতুকরত অবস্থায়।’

ইমাম সাজ্জাদ (আ.) স্বীয় পুত্রেক বেলন : ‘েছাট ও বড় িমথ্যা,প্রকৃত িমথ্যা এবং ঠাট্টা কের িমথ্যা বলা হেত িবরত
থাক।  েকননা,মানুষ  যখন  েছাট  একিট  িবষেয়  িমথ্যা  বেল,বড়  িমথ্যা  বলার  দুঃসাহস  তার  সৃষ্িট  হয়  (িবহারুল
আনওয়ার,৭২তম  খণ্ড,পৃ.  ২৪৯;মুনতাখােব  িমযানুল  িহকমাহ্,পৃ.  ২৮৬,হাদীস  নং  ৫৪৬০)।’

ইমাম আসকারী (আ.) বেলেছন : ‘যিদ সকল শয়তানী কাজ এক ঘের অবস্থান কের,তেব তার চািব হেলা িমথ্যাবািদতা (িবহারুল
আনওয়ার,৭২তম খণ্ড,পৃ. ২৬২;মুনতাখােব িমযানুল িহকমাহ্,হাদীস নং ৫৪৫৬)।’

মহানবী (সা.) বেলেছন : ‘যখন েকান বান্দা িমথ্যা কথা বেল তখন তার িমথ্যা কথেনর দুর্গন্েধর কারেণ েফেরশতা এক
মাইল দূের সের যায় (বাংলােদশ ইসলািমক েসন্টার কর্তৃক প্রকািশত জােম আত িতরিমযী,৩য় খণ্ড,হাদীস নং ১৯২২)।’

েছাট িমথ্যা



আসমা িবনেত ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-েক প্রশ্ন কেরন :  যিদ আমােদর মধ্য হেত েকউ েকান িকছুর প্রিত আগ্রহ
েবাধ কের (খাওয়ার প্রিত),এবং েস বেল েয,আগ্রহ েনই,তাহেল েসটা িক িমথ্যা িহসােব পিরগিণত হেব? িতিন বলেলন :
িমথ্যােক  িমথ্যাই  েলখা  হেব,এমনিক  েছাট  িমথ্যাগুেলােক  েছাট  িমথ্যা  িহসােবই  েলখা  হেব  (আত  তারগীব  ওয়াত
তারহীব,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ৯৭;মুনতাখােব  িমযানুল  িহকমাহ,পৃ.  ৪৮৬,হাদীস  নং  ৫৪৬২)।’

সত্যবাদী ও িমথ্যাবাদীর ৈবিশষ্ট্য

মনীিষগণ  সত্যবাদীর  ৈবিশষ্ট্য  িহসােব  েয  িবষয়গুেলা  উল্েলখ  কেরেছন  েসগুেলা  হল
সাহিসকতা,স্পষ্টবািদতা,েলাভহীনতা,িনষ্ঠা,েগাঁড়ািম না থাকা এবং অিতিরক্ত আেবগ (রাগ এবং অনুরাগ) না থাকা।

এর িবপরীেত একজন িমথ্যাবাদী ভীরু হেয় থােক। তার সব কথার মধ্েয অস্পষ্টতা পিরলক্িষত হয়। েস েলাভী হয় এবং তার
মধ্েয কপটতা,েগাঁড়ািম ও অিতিরক্ত আেবগ েদখা যায়।

আর িমথ্যাবািদতা ঈমােনর সােথ খাপ খায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)  বেলন :  ‘মুনািফেকর আলামত িতনিট :  যখন েস কথা
বেল,িমথ্যা  বেল;ওয়াদা  করেল  ভঙ্গ  কের  এবং  তার  িনকট  আমানত  রাখা  হেল  েখয়ানত  কের  (আধুিনক  প্রকাশনী  কর্তৃক
প্রকািশত  সহীহ  আল  বুখারী,৫ম  খণ্ড,হাদীস  নং  ৫৬৫৫)।’

িমথ্যা বলার কারণ

১. িমথ্যা বলার মূল কারণ হল ঈমােনর দুর্বলতা।

২. েগাঁড়ািমর কারেণ মানুষ িমথ্যা কথা বেল।

৩. অিতিরক্ত রাগ ও অনুরােগর বশবর্তী হেয়ও মানুষ িমথ্যা কথা বেল।

৪. িনেজর প্রিত অন্যেদর আকর্ষণ করার জন্য মানুষ িমথ্যা কথা বেল।

৫. েকউ েকউ িনেজেক বড় বেল জািহর করার জন্য িমথ্যা বেল।

িমথ্যার কুফল

১. িমথ্যা বলার ফেল সমােজ কপটতা প্রসার লাভ কের। কারণ,সকল প্রকার কপটতার উৎস হল িমথ্যাবািদতা।

২. অন্য অেনক বড় গুনােহর উপকরণ হল িমথ্যাবািদতা। েযমন েখয়ানত,গুজব ছড়ােনা,মােপ কম েদয়া,চুক্িত ভঙ্গ করা।

৩. একিট িমথ্যা অেনক িমথ্যার জন্ম েদয়। কারণ,একিট িমথ্যােক প্রিতষ্ঠা করেত আরও অেনক িমথ্যা কথা বলেত হয়।

৪. যারা িমথ্যা কথা বেল তারা অন্যেদরও একই রকম িমথ্যাবাদী মেন কের। ফেল সমােজ আস্থাহীনতার সৃষ্িট হয়। এমনিক
িমথ্যাবাদী িনেজর ওপর েথেকও আস্থা হািরেয় েফেল।



৫. িমথ্যাবাদী সত্যেক গ্রহণ করার মানিসকতা হািরেয় েফেল।

৬. িমথ্যাবাদীর দািয়ত্বজ্ঞান েলাপ পায়।

৭. িমথ্যাবাদীেদর সম্মান না থাকায় েস িনর্লজ্েজর মেতা েয েকান ধরেনর কােজ িলপ্ত হয়। এেত সমােজ িবশৃঙ্খলার
সৃষ্িট হয়।

৮. িমথ্যাবাদী তার িমথ্যা প্রকাশ হেয় পড়ার আশংকায় সবসময় মানিসকভােব অস্বস্িতেত েভােগ।

৯. সর্েবাপির িমথ্যাবাদী আল্লাহ্র রহমত ও েহদায়াত েথেক বঞ্িচত। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ :

ارٌ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَ َـهَ لاالل ِإن

‘িনশ্চয়ই আল্লাহ্ িমথ্যাবাদী কািফরেক সৎপেথ পিরচািলত কেরন না (সূরা যুমার : ৩)।’

িমথ্যা েথেক মুক্ত হওয়ার উপায়

১. উপেদশ ও নিসহত : যিদ মানুষেক উপেদশ প্রদােনর মাধ্যেম িমথ্যার পিরণাম সম্পর্েক সেচতন কের েতালা যায় তেব
িমথ্যা  েথেক  মুক্ত  থাকা  সম্ভব  হেব।  তােক  এটা  েবাঝােনা  দরকার  েয,িমথ্যা  বেল  েকউ  েকানিদন  মুক্িত  পায়িন।
একিদন িমথ্যা প্রকািশত হেয় পেড়। আর তখন মানুষ সামািজকভােব অপদস্থ হয়। তােক আরও েবাঝােনা দরকার েয,িমথ্যার
কুফল েকবল মানুেষর ইহকােলর সােথই সম্পর্িকত নয়;বরং এর কারেণ মানুষ আেখরােত চূড়ান্ত ক্ষিতর সম্মুখীন হেব।
অর্থাৎ িমথ্যা পিরত্যাগ না করেল তােক জাহান্নােম েযেত হেব। পুনঃপুন নিসহত করার মাধ্যেম মানুষ িমথ্যা হেত
বাঁচেত পাের।

২. িনেজর অবস্থান সম্পর্েক সেচতন হওয়া : যিদ মানুষ িনেজর সামািজক অবস্থান সম্পর্েক সেচতন হয় তেব েস িনেজর
িমথ্যা পিরচয় েদওয়া েথেক িবরত থাকেব।

৩. সত্যেক গ্রহণ করার মানিসকতা ৈতির করা : জীবেনর প্রিতিট ক্েষত্ের সত্যেক গ্রহণ করার মানিসকতা ৈতির করার
মাধ্যেম িমথ্যা েথেক দূের থাকা সম্ভব।

৪.  িমথ্যাবাদীেদর  সােথ  সম্পর্কচ্েছদ  :  যিদ  িমথ্যাবাদীেদরেক  িবরত  থাকার  জন্য  নিসহত  করা  সত্ত্েবও  তারা
িমথ্যা  পিরত্যাগ  না  কের  তেব  তােদর  সােথ  সম্পর্কচ্েছদ  করার  মাধ্যেম  িমথ্যা  েথেক  মুক্ত  থাকা  সম্ভব।

েকান্ েকান্ ক্েষত্ের িমথ্যা বলা জােয়য?

ইসলােম একান্ত আবশ্যক ক্েষত্ের িমথ্যা বলার অনুমিত েদয়া হেয়েছ। েযমন জীবন বাঁচােনার জন্য এবং দুই পক্েষর
ঝগড়া েমটােত।

ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলেছন : ‘িমথ্যার িনন্দা করা হেয়েছ,িকন্তু দু’িট স্থান ব্যতীত। অত্যাচারীেদর অকল্যাণ
হেত  বাঁচার  জন্য  এবং  মানুেষর  মােঝ  বন্ধুত্ব  স্থাপন  করার  জন্য  (কলহ  েমটােনার  জন্য)  [িবহারুল  আনওয়ার,৭২তম



খণ্ড,পৃ. ২৬৩]।’

তাওরীয়া

এমন কথােক তাওরীয়া বলা হয় যার মধ্েয দু’িট অর্থ থােক। এর দ্বারা বক্তা একিট ভাবার্থ গ্রহণ কের এবং শ্েরাতা
অন্যরূপ  ভাবার্থ  গ্রহণ  কের।  এক্েষত্ের  বক্তার  উদ্েদশ্য  থােক  েস  িমথ্যা  েথেক  েবঁেচ  থাকেত  চায়,িকন্তু
প্রিতপক্ষ  এর  দ্বারা  িবভ্রান্ত  হেব।  অর্থাৎ  সত্য  কথা  দ্বারাই  কাউেক  িবভ্রান্ত  করা  হল  তাওরীয়া।  একান্ত
আবশ্যক ক্েষত্ের ইসলােম এেক জােয়য করা হেয়েছ।

উপসংহার

রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  িনকট  িমথ্যার  েচেয়  অিধক  ঘৃিণত  স্বভাব  আর  িকছুই  িছল  না।  েকান  ব্যক্িত  তাঁর  সামেন
িমথ্যা কথা বলেল েসই িবষয়িট তাঁর স্মরেণ থাকত যতক্ষণ না িতিন জানেত পারেতন েয,িমথ্যাবাদী তার িমথ্যা কথন
েথেক তওবা কেরেছ (বাংলােদশ ইসলািমক েসন্টার কর্তৃক প্রকািশত জােম আত িতরিমযী,৩য় খণ্ড,হাদীস নং ১৯২৩)।

আর ইমাম আলী (আ.) িমথ্যাবাদীেদর সােথ বন্ধুত্ব স্থাপন করেত িবরত থাকেত বেলেছন। িতিন বেলন : িমথ্যাবাদীেদর
সােথ বন্ধুত্ব স্থাপন হেত িবরত থাক। কারণ,েস হল লক্ষ্যহীন,েস দূেরর িজিনস কােছ েদখােব এবং কােছর িজিনস দূের
েদখােব (নাহজুল বালাগাহ্,কািলমাতুল িকসার)। (সূত্র : প্রত্যাশা)


